মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার নাম: উত্তর সারুটিয়া নুতন জীবন গরু পালন সমবায় সমিতি লি.  
	১।
	উদ্ভাবনের শিরোনাম
	নারীর উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি। 


2। কিভাবে যাত্রা শুরু: সমিতিটি মূলত মহিলা সমবায় সমিতি  এবং এটি wek¦e¨vs‡Ki mnvqZvq MYcÖRvZšÍªx evsjv‡`k miKv‡ii A_© gš¿bvj‡qi Aaxb GKwU AjvfRbK ¯^vqZ¡kvwmZ ms¯’v mvk¨vj †W‡fjc‡g›U dvD‡Ûkb (GmwWGd) আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত|  এসডি এফ মক্তি শালী গ্রাম সংগঠন তৈরী , জীবিকা উন্নয়ণ , নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্র ‍ ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে। |উক্ত সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে কাজ করতে যেয়ে সমিতির সদস্যরা গ্রাম পর্যায়ে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে যে সকল বাধার সম্মুখীন হয় সেই পরিবলয় হতে বের হওয়ার লক্ষ্যেই মূলত এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। গ্রামের সাধারণ মহিলারা যখন একাজের সাথে মহিলাদের কাজ করতে গেলে প্রথম বাধা শুরু হয় পরিবার থেকে। স্বামী, শাশুড়ী, বাবা, মা মেয়েদের  বহি মুখী হতে বাধা সৃষ্টি করে। তাদের বধ্যমুল ধারনা মহিলারা আর্থিক স্বাবলম্বী হলে তাদের নিয়ন্ত্রন করা কঠিন, তারা স্বেচ্ছাচারী হয় , সংসারের প্রতি অমনযোগী হয়। তাদের পরিবার সমাজের সমালোচনার সম্মূখীন হয়। গ্রামের  মাতব্বর শ্রেনী এবং কিছু ধর্মান্ধ লোক যখন তাদের থামাতে  না পারে তখন তাদের কে অর্থিক কেলেংকারীর অভিযোগে দুষ্ট করে ( কাজের যথেষ্ট স্বচ্ছতা সত্বেও) নানা জায়গায় নামে বেনামে বিভিন্ন অভিযোগ দিতে থাকে,  চারিত্রিক মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে থাকে কারন তারা মনে করে নারীকে দমানোর অন্যতম হাতিয়ার তার চরিত্র হনন । তাদের একজন সদস্যার মা কোন এক সময় কোন এক এনজিওএর অধীন মানবাধিকার কর্মী হিসাবে কাজ করতেন । সেখানে তিনি দেখেছেন কিভাবে তার মাকে মানুষকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে ,প্রশিক্ষন দেয়া হত এবং স্বল্প পরিসরে তিনি কিভাবে সেগুলো প্রচার করতেন। মানুষকে সচেতন করার জন্য উঠান বৈঠক , প্রচার পত্র, পোষ্টার তৈরী ও বিতরন, সচেতনতা তৈরীতে প্রশিক্ষন প্রদান/ সভার আয়োজন, তথ্য চিত্র, নাটিকা প্রদর্শনী।উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, জেলা তথ্য ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম , চেয়ারম্যান,  শিয়ালকোল ইউনিয়ন পরিষদ,এসডিএফ তাদের কারিগরিী এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে।পর্যায়ক্রমে তারা এগলো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছে ।
03। পরিবর্তনের শুরুর কথা:  1ম যখন তারা মহিলাদের ডাকতো তখন পরিবার থেকে তাদের আসতে বাধা দেয়া হত।  বাড়ীতে বাড়ীতে ডাকতে যেয়ে তারা পরিবারের লোকদের কটু কথা শুনে দমিয়ে না যেয়ে যেখানে বাধা সেখানেই তাদের অবস্থান এবং তাদের চাওয়ার কথাগুলো তুলে ধরেন। 1ম উদ্বুদ্ধকরণ সভায়  যে কয়জন আসতে পেরেছিল তাদেরকে নিয়েই তারা যাত্র শুরু করে ক্রমে অংশ গ্রহণকারী বাড়তে থাকে ,বাড়তে থাকে তাদের স্বত:স্ফুর্ততা।  সভাগুলোতে এখন পরিবারের তিন প্রজন্মের সদস্য দের দেখা যায় ।তারা প্রত্যেকে গাভী পালন করে , সমিতির ব্যবস্থাপনায় ঘাস চাষ করা হয় তারা নিজেরাই সে গো খাদ্য সদস্যদের বাড়ীতে পৌছে দেয় ,পালা করে এস ডিএফ এর সহযোগীতায় তৈরী প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্রে বসে, প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্রে তাদের উৎপাদিত পন্য সরবরাহ করে, বিক্রি করে ।সমিতির সদস্যরা স্বত:স্ফুর্তভাবে তাদের কাযক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে ,  প্রকল্প এলাকার লোকেদের মধ্যে   নারীর অধিকার /মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার , নারী নেতৃত্ব , নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে  জন সচেতনতা তৈরী এবং এবং তাদের কাজের সহায়ক পরিবেশ তৈরী পরিপূর্ণ ভাবে না হলেও  পূর্বের চাইতেও অবস্থার  উন্নয়ণ হয়েছে। মূলত একাজগুলো করে থাকে মহিলা বিষয়ক দপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিও । তাতে সুবিধাভোগীদের তেমন স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকেনা । যেহেতু তারা নিজেদের সমস্য নিজেরা বুঝে নিজে থেকে কাযক্রম গ্রহণ করেছে ফলে তারা  অধিক লোককে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখিত দপ্তরগুলো সহায়ক ভুমিকা  পালন করেছে  নির্দেশকের ভুমিকা পালন করেছে।
০৪। উপকারভোগী বা অংশী জনের প্রতিক্রিয়া/অনুভূতি :  আমি  নাজমা সমবায় সমিতির একজন সদস্য , ১ম যখন এসডিএফ থেকে আমাদের সমিতি করে দেয়া হয় কাজের জন্য অফিসের স্যারেরা আসলে তাদের সাথে কথা বললে আমাদের নিয়ে নানা রকম কথা বলা হত ।বলা হত নেতৃদের সাথে মিশে আমি ও অবাধ্য হয়ে যাচ্ছি সংসারের সন্তানরে প্রতি আমার কোন মনোযোগ নাই। এখন তারা বুঝতে শিখেছে স্বামীর পাশাপাশি আমিও সংসারেরর  উন্নয়নেই কাজ করছি ।আমার মত গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা যেন বাধার সম্মুখীণ না হয় সেজন্য সমিতির আপাদের সাথে মিলে গ্রামের মহিলাদের কাছে , মুরুব্বীদের  কাছে মহিলাদের কাজের প্রয়োজনের, সংসারে স্বামী স্ত্রী দুজনের আয়ের প্রয়োজনের  বিষয়গ্রুলো তুলে ধরি । তাছাড়া সমিতির আপারা গ্রামের মুরুব্বী কিশোরী দের ডেকে  জীবিকা উন্নয়ণ , নারীর ক্ষমতায়ন, দরিদ্র দুরকরণ , পৃথিবীতে নারীর অগ্রগতি  , ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর কাজ , নারীর অধিকার ইত্যাতি বিষয়ে জানানোর জন্য সমিতির বৈঠক খানায় , বাড়ীর উঠানে সভা করেন , সিনেমা দেখান, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্যারেরা এসেও এগুলো আমাদের  জানান। এখন কাজ করা আগের তুলনায় কিছুটা সহজ হয়ে গেছে । পরিবার থেকে তেমন আর বাধা দেয়না গ্রামের দুএকজন চেষ্টা করলে ও এখন যেহেতু আমরা গ্রামের প্রায় সব মেযেই একাজের সাথে জড়িত হয়েছি তেমন কিছু করতে পারেনা । তার পরেও তারা মাঝে মধ্যে চেষ্টা করে। বর্তমানে আমি এবং আমাদের গ্রাম সমিতির ১৬০ জন সদস্য স্বাধীনভাবে কাজ করছি। আমরা  গরু লালন পালন করি,পাইকারদের সাথে যোগাযোগ করি ,না হলে এসডিএফের মাধ্যমে যেখানে ভাল দাম পাওয়া যাবে সেখানে গরু বিক্রি করি । পরিবার থেকে কেউ  আর এ কাজে বাধা দেয়না ।   
০৫। টিসিভি/গ্রাফ/ ইনফোগ্রাফিকস/ ছবি/ ভিডিও: 
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০৬। উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন টিম

	সদস্য/ সদস্যদের নাম ও ঠিকানা 
	গ্রুপ ছবি

	†gvQv. wkgy cvifxb , m¤úv`K
†gvQv. †ejx LvZzb,  m`m¨
†gvQv. P¤úv LvZzb,  m`m¨

DËi mviæwUqv byZb Rxeb Miæ cvjb সমবায় সমিতি wj.

MÖvg t DËi mviæwUqv cvov
WvKNit wkqvj‡Kvjv
Dc‡Rjv t wmivRMÄ m`i
‡Rjv t wmivRMÄ|
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	২।
	বাস্তবায়নকারীর নাম,পদবী,কর্মস্থল ও ফোন নং
	মোছাঃ শিমু পারভীন , সম্পাদক, উত্তর সারুটিয়া নতূন জীবন গরু পালন সমবায় সমিতি লি.

ফোন : ০১৭৭০৭০১৪০৭

	৩। 
	প্রকল্পের সংক্ষিপত্ত বিবরণ                :
	 1. উঠান বৈঠক ।

 2. প্রচার পত্র, পোষ্টার তৈরী ও বিতরন।

 3. বিল বোর্ড তৈরী।

 4. সচেতনতা তৈরীতে প্রশিক্ষন প্রদান/ সভার আয়োজন।

 5. তথ্য চিত্র, নাটিকা প্রদর্শনী।

	৪। 
	প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট                   :
	1.গ্রাম পর্যায়ে মহিলারা কাজ করতে গেলে প্রথম বাধা শুরু হয় পরিবার থেকে। স্বামী, শাশুড়ী, বাবা, মা মেয়েদের বহি মুখী হতে বাধা সৃষ্টি করে।

2. তাদের বধ্যমুল ধারনা মহিলারা আর্থিক স্বাবলম্বী হলে তাদের নিয়ন্ত্রন করা কঠিন, তারা স্বেচ্ছাচারী হয় , সংসারের প্রতি অমনযোগী হয়।

3. তাদের পরিবার সমাজের সমালোচনার সম্মূখীন হয়।

	৫।
	প্রকল্প গ্রহণ পূর্ব বিদ্যমান সমস্যা         :
	সমিতিটি মূলত মহিলা সমবায় সমিতি  এবং এটি  wek¦e¨vs‡Ki mnvqZvq MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii A_© gš¿bvj‡qi Aaxb AjvfRbK ¯^vqZ¡kvwmZ †mvk¨vj †W‡fjc‡g›U dvD‡Ûkb (GmwWGd)  এর Óbvixi ÿgZvqb I RxweKv Dbœqb cÖKíÓ ভুক্ত হওয়ায় এবং  উক্ত সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান এর সাথে কাজ করতে যেয়ে সমিতির সদস্যরা গ্রাম পর্যায়ে এবং পরিবারের পক্ষ থেকে যে সকল বাধার সম্মুখীন হয় সেই পরিবলয় হতে বের হওয়ার লক্ষ্যেই মূলত এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

	৬।
	প্রকল্প গৃহীত সমাধান                      :
	 পরিবারের সদস্য , কিশোরী ,মহিলা, গ্রামবাসী  সকলের মধ্যে নারীর অধিকার /মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার , নারী নেতৃত্ব , নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে  জন সচেতনতা তৈরী এবং এবং তাদের কাজের সহায়ক পরিবেশ তৈরী ।

	৭।
	প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকা                   :
	সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলাধীন , শিয়ালকোল ইউনিয়ন ভূক্ত উত্তর সারুটিয়া গ্রাম

	৮।
	প্রকল্প উপকারভোগী                       :
	50 জন  প্রত্যক্ষ সমিতির সদস্য  (গ্রামের সকল নারী / মহিলাগন)।

	৯।
	প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখ্যা      :
	500 জন  


	১০।
	প্রকল্পের গৃহীত সমাধানের ফলে অর্জিত ফলাফল:
	সমিতির সদস্যরা স্বত:স্ফুর্তভাবে তাদের কাযক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হচ্ছে ,  প্রকল্প এলাকার লোকেদের মধ্যে   নারীর অধিকার /মানুষ হিসাবে তাদের অধিকার , নারী নেতৃত্ব , নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে  জন সচেতনতা তৈরী এবং এবং তাদের কাজের সহায়ক পরিবেশ তৈরী পরিপূর্ণ ভাবে না হলেও  পূর্বের চাইতেও অবস্থার  উন্নয়ণ হয়েছে।

	প্রত্যাশিত ফলাফল( TCV এর আলোকে )
	অর্জিত ফলাফল

	ক) সময়

খ) খরচ

গ) যাতায়াত

ঘ) অন্যান্য প্রত্যাশিত ফলাফল
	


	১১।
	প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ/অর্থের উৎস :
	উপজেলা মহিলা বিষয়ক দপ্তর, জেলা তথ্য ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরাম , চেয়ারম্যান,  শিয়ালকোল ইউনিয়ন পরিষদ,এসডিএফ।

	১২।
	প্রকল্প বাস্তবায়নে কি ধরণের ঝুকি/চ্যালেঞ্জ ছিল ও কিভাবে তা সমাধান করা হয়েছে:
	গ্রামের  মাতব্বর শ্রেনী এবং কিছু ধর্মান্ধ লোক যখণ তাদের থামাতে  না পরে তখন তাদের কে অর্থিক কেলেংকারীর অভিযোগে দুষ্ট করে( কাজের যথেষ্ট স্বচ্ছতা সত্বেও) নানা জায়গায় নামে বেনামে বিভিন্ন অভিযোগ দিতে থাকে,  চারিত্রিক মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে থাকে কারন তারা মনে করে নারীকে দমানোর অন্যতম হাতিয়ার তার চরিত্র হনন । পর্যায়ক্রমে তারা এগলো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হচ্ছে তবে অভিযোগের প্রক্রিয়া এখনও অব্যহত আছে।

	১৩।
	টেকসইকরণ (প্রকল্প দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হতে পারে কি?কিভাবে সেটা সম্ভব? এ বিষয়ে বাস্তবায়নকারীর সুপারিশ:
	একই  না হলেও অনুরুপ  প্রকল্প প্রত্যন্ত অঞ্চল সমূহে গ্রহণ করা যেতে পারে।

	১৪।
	প্রকল্প থেকে শিক্ষনীয় বিষয়:
	 উদ্যোগ এবং উপলব্ধি এবং আন্তরিকতা থাকলে যে কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব।

	১৫।
	বৃহত্তর মাত্রায় বাস্তবায়ন যোগ্যতা (প্রকল্পটি কি সারাদেশে বাস্তবায়নযোগ্য যদি বাস্তবায়নযোগ্য হয় তাহলে কিভাবে?)
	 সরকারেরর এবং তার সংশ্লিষ্ট দপ্তর সমূহের এ বিষয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনার সাথে যদি  স্বউদ্যোগী   এধরনের দলকে  সম্পৃক্ত করা যায় তবে  অধিকতর সফলতা আসবে। 


উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা

              সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।
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